
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত - উত্তরাংশ.pdf/৩০৫

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
২৮৫ দ্বিতীয় অধ্যায় ; বাণিয়াচঙ্গের ব্রাহ্মণ বিবরণ 0 শ্ৰীহট্টের ইতিবৃত্ত
জানিতে পারিলেন, তখন তাহারও গমনোন্মুখ প্রাণ দেহ ছাড়িয়া পত্নীর পথানুসরণ করিল। সতীর বাক্য সফল হইল, পতিপত্নী একসঙ্গে অনন্তধ্যমে চলিয়া গেলেন।
সৰ্ব্বানন্দের কথা
রামরামের দুই পুত্র, শ্রীকান্ত ও সৰ্ব্বানন্দ। উভয়েই কালক্রমে পরম পণ্ডিত হইয়া উঠেন। সৰ্ব্বানন্দ উপাধি গ্রহণে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া পড়েন। আত্মীয়বর্গ নিষেধ করিলে বলিতেন—“স্বয়ং মহাদেবের পৌত্রকে দাম্ভিক দিগ্বিজয়ীর অভিশাপে কি করিবে ?” আত্মীয়গণ তখন অল্প বয়সেই তাহার বিবাহ দেন, সেই স্ত্রীর গর্ভে উপাধি গ্রহণের পূৰ্ব্বেই তাহার কৃষ্ণানন্দ নামে এক পুত্র জাত হয়; সৰ্ব্বানন্দ তৎপরে “বিদ্যালঙ্কার” উপাধি গ্রহণে পণ্ডিত-সমাজে সুপরিচিত হন।
এই সময়ে তাহার খুল্লতাত-ভ্রাতা বিদ্যানন্দ কৌলিক শিষ্যাদি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দস্যভয়ে বরদাখাত প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলে শিষ্যশাসনে যাইতেন না; তাহাতে যে সব অঞ্চলের বহু শিষ্য অপর গুরু স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।
সৰ্ব্বানন্দের প্রকৃতি ভিন্নরূপ ছিল, তিনি দূরদেশে যাইতেই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। একদা
যে, তিনি র্তাহাদের কৌলিক গুরুপুত্র; তাহারা বহুদিন গুরুবংশীয় কেহকে না পাইয়া অন্যত্র দীক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের বিশেষ অনুরোধে সৰ্ব্বানন্দকে মহেশ্বরদি যাইতে হইল, পথে তাহার নৌকা দসু্যকত্ত্বক আক্রান্ত হয়। কথিত আছে যে, তিনি তখন মাঝি মাল্লাকে নৌকার ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া এক অদ্ভুত স্বরে তান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন আর সকলে দেখিয়া চমকিত হইল যে, আক্রমণকারী সাতটি দসু তাহার নৌকায় উঠিয়াই মৃগীগ্রস্ত রোগীর ন্যায সংজ্ঞাশুন্য হইয়া পড়িল! অপর দসু্যগণ তদষ্টে ভীত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া পলাইল।
এই গল্প মহেশ্বরদিতে প্রচারিত হইয়াছিল। সৰ্ব্বানন্দের যোগ্যতাদৃষ্টে মহেশ্বরদির অনেকেই আকৃষ্ট হইয়া তাহার শিষ্য হয়। এথা হইতে তিনি ভাওয়াল পরগণায় গমন করেন, সেখানেও র্তাহার বহু শিষ্য হয়। অতঃপর তিনি দেশে আগমন করেন। বাড়ী আসিয়া দেখিতে পান যে, তাহার আর একটি পুত্র জন্মিয়াছে। ইহার কিছুকাল পরে তাহার মৃত্যু হয়।
তেজস্বিনী শিবশঙ্করী
সৰ্ব্বানন্দের পত্নী শিবশঙ্করী পতি পরায়ণা, পরম সুন্দরী ও প্রভাবশালিনী তেজস্বিনী রমণী ছিলেন; তিনি শিশু পুত্র বাখিয়া পতির অনুগামিনী হইতে পারেন নাই। তেজস্বিতার জন্য লোকে তাহাকে শ্মশানকালী বলিয়া ডাকিত। একদা তিনি নৌকা যোগে বরিশালে “শিষ্যশাসনে” গিয়া, স্বামীর শিষ্য জনৈক জমিদারকে দোলা পাঠাইতে সংবাদ দিলেন। জমিদার দোলা লইয়া তাহাকে লইতে আসিলেন, কিন্তু তাহার মনে একটু তাচ্ছিল্য জন্মিল। র্তাহার আকার ইঙ্গিতে বুদ্ধিমতী শিবশঙ্করী তাহা বুঝিতে পারিয়া, জমিদার নৌকায় উঠিতে না উঠিতে বলিয়া উঠিয়া উঠিলেন— “অবজ্ঞা! মাঝি, নৌকা ছাড়িযা দে, উহার বাড়ীতে আর যাওয়া হইবে না; স্ত্রীলোক বলিয়া তাচ্ছল্য!”
জমিদার লজ্জিত হইলেন; তাহার মনের কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল;তিনি তখন কাকুতিমিনতি করিয়া গুরুপত্নী শিবশঙ্করীকে গৃহে লইয়া গেলেন। জমিদার তাহার প্রতি তখন বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন, কিন্তু শিবশঙ্করী এই বদ্ধিষ্ণু শিষ্য র্তাহার পিসী শাশুড়ীকে অর্পণ করিলেন। পিসীশাশুড়ী-বেজোড়ার রমানাথ











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:শ্রীহট্টের_ইতিবৃত্ত_-_উত্তরাংশ.pdf/৩০৫&oldid=1296857' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				০২:৩৯, ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]
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